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বৈদিক জ্যোতিষে (জ্যোতিষ), গুলিক (যা প্রায়শই মান্দির সাথে বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয)় হলো সবচেয়ে

শক্তিশালী অপ্রকাশিত ছায়া বিন্দু বা উপগ্রহ। শনির কর্মফলজাত সন্তান হিসেবে বিবেচিত গুলিক অতীত জীবনের

অবশিষ্ট কর্ম, লুকানো বাধা এবং গভীর মানসিক উদ্দীপকগুলির একটি নীরব ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।

গুলিকার মূল প্রকৃতি এবং প্রভাব

গুলিকা স্বভাবগতভাবেই অশুভ, তবে এর আচরণ এটি কোন ভাব (house), গ্রহ এবং নক্ষত্রে অবস্থান করছে তার ওপর

গভীরভাবে নির্ভর করে।

• স্থবিরতার কারণ: গুলিকা যে ভাব বা গ্রহের সাথে যুক্ত হয়, তার বিষয়গুলোকে ধীরগতির করে তোলে, বিষাক্ত করে

বা জটিল করে তোলে; যার ফলে বিলম্ব, ভুল বোঝাবুঝি বা গোপন উদ্বেগের সৃষ্টি হয়।

• ব্যতিক্রম (উপচয় ভাবসমূহ): ৩য়, ৬ষ্ঠ এবং ১১শ ভাবে অবস্থান করলে গুলিকা অনুকূল জাগতিক ফলাফল প্রদান

করে। এই স্থানগুলোতে, এর ভারী ও সতর্ক শক্তি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব, শত্রুদের প্রতি প্রতিরোধ

ক্ষমতা এবং উচ্চ জাগতিক সহনশীলতায় রূপান্তরিত হয়।

• গ্রহের সাথে সংযোগ: অন্য কোনো গ্রহের সাথে যুক্ত হলে গুলিকা সেই গ্রহের স্বাভাবিক প্রকাশকে বিকৃত করে

দেয় (যেমন- চন্দ্রের সাথে যুক্ত হলে অযৌক্তিক উদ্বেগ সৃষ্টি করে; সূর্যের সাথে যুক্ত হলে কর্তৃপক্ষের সাথে

অহংবোধের সংঘাত তৈরি করে; বুধের সাথে যুক্ত হলে বাকশক্তিতে বিলম্ব বা অতিরিক্ত চিন্তাভাবনার কারণ হয)়।

২৭টি নক্ষত্রে গুলিকের বহিঃপ্রকাশ

একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রে গুলিকের উপস্থিতি দৈনন্দিন জীবনে এর অবশিষ্ট কর্মের প্রভাব কীভাবে প্রকাশ পায় তা

নির্ধারণ করে:

কেতু-শাসিত নক্ষত্র (অতীতের কর্মমুক্তি)

• অশ্বিনী: আবেগপ্রবণভাবে শুরু করার পর হঠাৎ বিলম্ব; মাথায় আঘাত বা প্রদাহের ঝুঁকি; নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে

ধৈর্য রাখা প্রয়োজন।



• মঘা: ভারী পিতৃঋণ (পিতৃদোষ-এর প্রভাব); পারিবারিক বংশমর্যাদা, অহংকার বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত

সম্পত্তি নিয়ে মানসিক চাপ।

• মূলা: গভীর মনস্তাত্ত্বিক শুদ্ধিকরণ; কর্মজীবন বা বসবাসের পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তন, যা ব্যক্তিকে

চূড়ান্ত আত্মনির্ভরশীল হতে বাধ্য করে।

শুক্র-শাসিত নক্ষত্র (সম্পর্ক ও বিলাসিতায় পরিবর্তন)

• ভরণী: আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হতে পারে; গভীর মানসিক বাধার কারণে সৃজনশীলতায় সমস্যা কিংবা যৌথ

অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হতে পারে।

• পূর্ব ফাল্গুনী: আরাম-আয়েশ বা স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগে বিলম্ব; ভেতরের উদ্বেগ বা ক্লান্তি থেকে বাঁচতে অতিরিক্ত

ভোগবিলাসে মেতে ওঠার প্রবণতা।

• পূর্বাষাঢ়া: অহংকার বা অতি-আত্মবিশ্বাসের ফলে হঠাৎ কোনো কৌশলে বিপর্যয় ঘটতে পারে; পেশাগত

আলোচনার ক্ষেত্রে নম্রতা বজায় রাখা প্রয়োজন।

সূর্য দ্বারা শাসিত নক্ষত্র (অহংকার এবং কর্তৃত্বের পরীক্ষা)

• কৃত্তিকা: তীক্ষ্ণ, সমালোচনামূলক কথাবার্তা; হজমের সংবেদনশীলতা; পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব বা কর্পোরেট

নেতাদের সাথে মতবিরোধ।

• উত্তরা ফাল্গুনী: আনুষ্ঠানিক চুক্তি বা সামাজিক প্রতিশ্রুতিতে ভুল বোঝাবুঝি; জনসাধারণের স্বীকৃতিতে বিলম্ব।

• উত্তরা আষাঢ়া: কর্তব্যের ভারী অনুভূতি; নেতৃত্বের ক্ষেত্রে জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের সংগ্রাম যা শেষ পর্যন্ত

দীর্ঘমেয়াদী সহনশীলতা প্রদান করে।

চন্দ্র শাসিত নক্ষত্র (মন ও মানসিক স্বাস্থ্য)

• রোহিণী: বস্তুগত ফলাফলের প্রতি অতিরিক্ত মোহ; মেজাজের ওঠানামা বা পারিবারিক প্রত্যাশার কারণে মানসিক

অপরাধবোধের প্রবণতা।



• হস্তা: লেনদেন বা হস্তশিল্পে সন্দেহপ্রবণতা; প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা; ব্যবসায়

পরিষ্কার স্বচ্ছতার প্রয়োজন।

• শ্রবণা: পরামর্শের ভুল ব্যাখ্যা করা; শ্রবণ সংক্রান্ত সমস্যা অথবা গুরুজন ও মেন্টরদের দ্বারা ভুল বোঝার

অনুভূতি।

মঙ্গল-শাসিত নক্ষত্র (শক্তি ও উদ্যম ব্যবস্থাপনা)

• মৃগশিরা: অস্থির সন্ধান; বিক্ষিপ্ত মনোযোগ; জিনিসপত্র ভুল জায়গায় রাখা বা কাজ মাঝপথে ছেড়ে দেওয়ার

প্রবণতা।

• চিত্রা: নান্দনিকতা বা নকশার খুঁটিনাটি নিয়ে মতবিরোধ; স্থপতি, প্রকৌশলী বা প্রযুক্তিগত সহকর্মীদের সাথে

অহংবোধের সংঘাত।

• ধনিষ্ঠা: দলগত আয় অথবা সঙ্গীত/শিল্পকলার স্বীকৃতিতে বিলম্ব; অংশীদার বা ভাইবোনদের সাথে আর্থিক বিরোধ।

রাহু-শাসিত নক্ষত্র (অপ্রচলিত কর্ম)

• আর্দ্রা: মানসিক অস্থিরতা বা আকস্মিক শোক যা পরবর্তীতে বড় ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক বা আধ্যাত্মিক যুগান্তকারী

পরিবর্তন ঘটায়।

• স্বাতী: স্বাধীনতার জন্য অস্থির আকাঙ্ক্ষা; মধ্য বয়সে স্থিতিশীলতা আসার আগে পর্যন্ত ব্যবসা বা বাণিজ্যে

ওঠাপড়া।

• শতভিষা: জটিল স্বাস্থ্য নির্ণয় বা গোপনীয় স্বভাব; লুকানো, গূঢ় বা বিকল্প চিকিৎসার প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ।

বৃহস্পতি-শাসিত নক্ষত্র (প্রজ্ঞা ও মূল্যবোধের সামঞ্জস্য)

• পুনর্বসু: স্থায়ী বাসস্থান বা পারিবারিক সুখ নিশ্চিত করার আগে বারবার প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়; সমৃদ্ধির ধীর

পুনরাগমন।

• বিশাখা: একমুখী আসক্তি যা ঈর্ষা বা ক্লান্তির দিকে পরিচালিত করে; লক্ষ্যগুলোর মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সামঞ্জস্য



প্রয়োজন।

• পূর্ব ভাদ্রপদ: চরম অভ্যন্তরীণ তীব্রতা বা আধ্যাত্মিক তপস্যা; প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ

করা।

শনি-শাসিত নক্ষত্র (শৃঙ্খলা ও কাঠামোর পরীক্ষা)

• পুষ্যা: পরিবারের প্রতি গভীর কর্তব্যের অনুভূতি; বস্তুগতভাবে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মানসিক

তৃপ্তি পেতে বিলম্ব ঘটে।

• অনুরাধা: দলের মাঝেও নিজেকে একাকী মনে হওয়া; ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা পেশাগত মহলে সহজে বিশ্বাস স্থাপন করতে শুরুতে

সমস্যা হওয়া।

• উত্তর ভাদ্রপদ: গভীর নির্জনতা এবং অবচেতন মন বা আধ্যাত্মিক গবেষণায় গভীর আগ্রহ; বয়সের সাথে সাথে ধীর ও

অবিচল উন্নতি।

বুধ-শাসিত নক্ষত্র (বুদ্ধিমত্তা ও যোগাযোগ)

• অশ্লেষা: তীব্র মানসিক আত্মরক্ষা; ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণতা বা বিশ্বাসঘাতকতার ভয় পাওয়ার প্রবণতা।

• জ্যোষ্ঠা: অল্প বয়সেই দায়িত্বের কারণে মানসিক চাপ; পারিবারিক পরিমণ্ডলে কর্তৃত্ব বা উত্তরাধিকার নিয়ে

দ্বন্দ্ব।

• রেবতী: পরিস্থিতিকে অতিরিক্ত আদর্শায়িত করার ফলে সামান্য আর্থিক ক্ষতি; গভীর সহানুভূতিশীলতা, যার জন্য

সুরক্ষামূলক সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজন।

গুলিকার প্রধান প্রতিকার

• শিব / বিষ্ণু পূজা: মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র বা বিষ্ণু সহস্রনাম নিয়মিত পাঠ করলে গুলিকার সূক্ষ্ম বিষ (বিষ) প্রশমিত

হয়।

• তিল তেলের প্রদীপ প্রজ্বলন: শনিবার সন্ধ্যায় কোনো শিব মন্দিরে বা বাইরের বেদীর কাছে একটি তিল তেলের

প্রদীপ জ্বালান।



• সৎ আচরণ: যেহেতু গুলিকা কর্মগত ত্রুটিগুলিকে বাড়িয়ে তোলে, তাই আর্থিক লেনদেনে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায়

রাখলে এর অশুভ দিকটি নিষ্ক্রিয় থাকে।

https://astroarpitanath.com/bangla/gulika-effects-on-27-nakshatras/

জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ

করুন।


